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            ঢাকা ওয়াসার নবনির্মিত সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

মহান বিজয়ের মাসে ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ স্থাপনা উদ্বোধন করতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত। 

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ, দু-লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

ঢাকা মহানগরীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প গ্রহণ করে। তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে এর বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৯৭ সালে হাতে নেওয়া হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আর শুরু করেনি। ফলে ঢাকার পানি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। জনদুর্ভোগ চরমে ওঠে। এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০ সালে আমরাই আবার দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু করি। নির্ধারিত সময়ের ছয়মাস আগে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ায় আমি ঢাকা ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতার জন্য ডেনমার্ক সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 

সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ উদ্বোধনের ফলে ঢাকা নগরবাসী আজ হতে দৈনিক সাড়ে ২২ কোটি লিটার অতিরিক্ত সুপেয় পানি পাবেন। যা নগরজীবনে স্বস্তি বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আশা করি, অচিরেই আমরা ৩য় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে পারবো। ৩য় পর্যায় বাস্তবায়িত হলে দৈনিক আরও অতিরিক্ত ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এরফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার অনেকাংশে কমে যাবে। 

সুধিবৃন্দ, 

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন কাজ শুরু করেন। আমরা '৯৬ সালে সরকার গঠনের পর জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়নে কাজ শুরু করি। আমরাই প্রথম ১৯৯৬ সালে ঢাকা মহানগরীর জন্য নতুন মাস্টার  প্লান প্রণয়ন করি। ঢাকা ওয়াসার সেবা ও কার্য পরিধির পুনর্বিন্যাস করে ঢাকা ওয়াসা এ্যাক্ট ১৯৯৬ প্রণয়ন করি। 

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ বৃদ্ধির স্থায়ী সমাধানের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গভীর নলকূপের পাশাপাশি এ পরিকল্পনায় রয়েছে পদ্মার পানি ব্যবহার করে মাওয়া ঘাট সংলগ্ন জশলদিয়া এলাকায় পানি শোধনাগার নির্মাণ এবং মেঘনার পানি ব্যবহার করে খিলক্ষেত এলাকায় পানি শোধনাগার নির্মাণ। 

ঢাকা মহানগরীর পানি শোধনাগারসমূহের পানির উৎস মূলতঃ চারপাশের নদী। এ সকল নদীর দূষণ রোধে নদী তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। বুড়িগঙ্গাকে দূষণমূক্ত রাখতে তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার চারপাশের নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যমুনা নদী থেকে পানি আনার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 

ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রম আধুনিক ও গতিশীল করা হয়েছে। বিলিং সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

ঢাকা মহানগরীর উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। যানযট নিরসণের লক্ষ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এ এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার কমলাপুর, গোলাপবাগ হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে মিরপুর থেকে বনানী পর্যমত্ম ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকা-জামালপুর কম্যুটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 

আমরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। '৯৬ সরকারের সময়ে আমরা বিদ্যুৎ উপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। ২০০৯-এ এসে পেলাম মাত্র ৩২০০ মেগাওয়াট। বিএনপি-জামাত জোট সরকার কোন উৎপাদন বাড়ায়নি বরং ১১০০ মেগাওয়াট কমিয়েছে। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৩৫০ মেগাওয়াট। আরও ২৭ টি কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। যা থেকে প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসবে। আমরা গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বাড়িয়েছি। 

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেটসহ তথ্য-প্রযুক্তির সকল সেবা পৌঁছে দিয়েছি। থ্রিজি মোবাইল চালু হয়েছে। দেশের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গত ৪ বছরে ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। 

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানুষ তার অধিকার ফিরে পায়। গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। লুটপাট, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ বন্ধ হয়। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পায়। শিক্ষার হার বাড়ে। শিশু, নারীসহ সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যসুবিধা নিশ্চিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে। গ্রামের ব্যাপক উন্নয়ন হয়। তাই আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। 

বিএনপি-জামাত জোট ও পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার-দেশকে লুটপাট, নৈরাজ্য আর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। বাংলা ভাই, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, ১৭ আগস্টের সব জেলায় সিরিজ বোমা হামলা এসব জনগণ ভুলেনি। তারা এখন নতুন করে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে এই বিজয়ের মাসে হরতাল, অবরোধ কর্মসূচি মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে। দেশের উন্নয়ন বিরোধী এ অপশক্তির ধ্বংসাত্বক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমি দল-মত নির্বিশেষে সকলকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহবান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য ঢাকা উপহার দিতে চাই। সরকারের পাশাপশি এ উন্নয়নে নগরবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় পানির প্রাপ্যতা কম থাকায় পানি ব্যবহারে নগরবাসীকে আরও সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে। শুধু পানি নয় গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সকল নাগরিক সুয়োগ-সুবিধার পরিমিত ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। 

ঢাকা ওয়াসা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকে রিচার্জ করার বিষয়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অভিনন্দনযোগ্য। 

এ নগরী আমাদের সকলের। আসুন সকলে মিলে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করি। জাতির পিতা একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। 

আসুন জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলি। 

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
